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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Vé মানিক রচনাসমগ্ৰ
প্রমথ তাগিদ জানায়, দেরি করিসনে কেদার। ডাক্তার সান্যাল বেরিয়ে গেলে আবার মুশকিল। হবে।
এই যে যাই।
আজ তাকে দ্বিতীয় দফায় আরেকবার চা দেওয়া হয়েছে। বেশি গরম চা মুখে নিয়ে ফেলায় কেদারের চোখে জল এসে পড়ে ।
কেন মিছে তাগিদ দেওয়া তাকে ? তার কী গরজ নেই !
জামা-কাপড় পরে সে তৈরি হলে শুভময়ী তার কপালে শুকনো বিবৰ্ণ দুটি ফুলপাতা ছুইয়ে দেয়। অনেক দূরের তীর্থ থেকে অনেকদিন আগে এ জিনিসটি আনা হয়েছিল, ন্যাকড়ায় বেঁধে তোরঙ্গে একেবারে গয়নার ব্যাকসের মধ্যে সযত্নে তুলে রাখা হয়।
উত্তেজনায় শূভময়ীর মুখের এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটেছে যে চেয়ে দেখে কেদারের মনে হয়, মার শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই।
প্ৰণাম নেবার জন্য প্রমথও শুভময়ীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দুজনকে প্ৰণাম করে কেদার বেরিয়ে যায়।
ডাক্তার সান্যাল বলে, তুমি ফাঁকিবাজ ছেলে কেদার ।
শুনে বুকটা ধড়াস করে ওঠে কেদারের। হিসাব। তবে তার ভুল হয়েছে ? পরীক্ষার ব্যাপার, কে জানে কোথায় কী গোলমাল হয়ে গেছে ।
সানাল বলে, আগে থেকে একটু তদবির করতে পারলে না? কেদার স্নান মুখে বলে, তদবির করে আর কী হবে স্যার ? ও ভাবে পাস করতে চাই না। কীসে ফেল করলাম ?
সানাল হেসে বলে, আরো না, ফেল করবে। কেন । সে কথা বলিনি। ফেল কি হে, তুমি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ। তাই বলছিলাম একটু তদবির করলে খুব ভালো পজিশন বাগিয়ে নিতে পারতে। আমাকেও যদি জানাতে আগে যে ডাক্তার পাল তোমার জন্য স্পেশাল ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন্ন
কেদারের যেন জ্বর ছাড়ে। পাস তাহলে সে করেছে ভালোভাবেই ! তদবিরের অভাবে যা ফসকে গিয়েছে সে জন্য সে কিছুমাত্র আপশোশ বোধ করে না।
খবর জানতে সময় লাগে সামান্যই। কিন্তু সোজা বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেও পারে না। কেদার। আরেকজন উন্মুখ হয়ে আছে খবরটা শূনবার জন্য।
গীতাকে খবর জানাবার জন্য তাকে রওনা দিতে হয় শহরের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে। ট্রামে এত লোকের মধ্যে, লেডিজ সিটে চোখ টেনে নেবার মতো অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি বসে থাকলেও, সে যেন আজ শুধু দেখতে পায় মিকশাচারের শিশি হাতে শীর্ণ বিবর্ণ বিউটিকে আর তার পাসের শর্ট পরা রোগা মানুষটার কোলে একটা জীবন্ত কঙ্কালের মতো ছেলেটাকে।
কেদার জানে বউটর হাতের শিশির ওষুধটা তার নিজের জন্য, ওর মুখের সুস্পষ্ট জুরের ছাপ দেখেই তা বোঝা যায়। ছেলেটারও চিকিৎসা দরকার কিন্তু সেটা সাধারণ ওষুধপত্রের চিকিৎসা, দুদিন পরে হলেও চলবে, না হলেই বা উপায় কী !
বাড়িতে ডাক্তার ডাকার ক্ষমতা নেই, জ্বর গায়ে বিউটিকে তাই বিছানা ছেড়ে যেতে হয়েছে। চিকিৎসকের কাছে।
হাসপাতালে কোন যায়নি কেদার জন্মে।
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